
ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী
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ইসলাম েয সময় আিবর্ভূত হয় েস সময় আরব জািতর মােঝ বংশ েগাত্র ও জািতভক্িত চরম পর্যােয় িছল। তখন আরবেদর মােঝ
আরব  জাতীয়তাবাদ  েতমন  প্রসার  লাভ  কের  িন,  কারণ  আরবরা  অন্যান্য  জািতর  েমাকািবলায়  তখনও  একক  জািত  িহেসেব
প্রিতষ্িঠত হয় িন। তাই আরবেদর েগাঁড়ািম েগাত্রবােদর মধ্েয সীমাবদ্ধ িছল এবং তারা িনজ েগাত্র িনেয়ই গর্ব
করত। িকন্তু ইসলাম তােদর এ েগাত্রভক্িতর প্রিত েকান গুরুত্ব েদয় িন; বরং এর সঙ্েগ সংঘর্েষ িলপ্ত হেয়েছ এবং
েকারআন স্পষ্ট বেলেছ,

هَا الناسُ إنِا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتِعََارفَُواإنِ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللهِ أَْقَاكُمْ إنِ اللهَ عَليِمٌ َيَا أ
خَبِرٌ

‘েহ  মানব  জািত!  আমরা  এক  পুরুষ  ও  নারী  হেত  েতামােদর  সৃষ্িট  কেরিছ  এবং  েতামােদর  িবিভন্ন  জািত  ও  েগাত্ের
িবভক্িত কেরিছ যােত েতামরা পরস্পর পিরিচত হও (পরস্পরেক িচনেত পার), িনশ্চয়ই আল্লাহর িনকট সবেচেয় সম্মািনত
েস েয সর্বািধক তাকওয়াসম্পন্ন।’ িনশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাতা। (সূরা হুজুরাত: ১৩)

এ িবষেয় েকারআেনর আয়াত,  রাসূল (সা.)-এর িবিভন্ন হাদীস এবং িবিভন্ন আনারব েগাত্র ও জািতর সঙ্েগ তাঁর আচরণ
ইসলােমর দৃষ্িটভঙ্িগেক পূর্ণরূেপ তুেল ধের।

পরবর্তীেত  উমাইয়্যা  বংেশর  ক্ষমতায়  আেরাহণ  এবং  তােদর  ইসলাম  িবেরাধী  নীিতর  কারেণ  একদল  আরব  জাতীয়তার
িবষয়িটেক ব্যবহার কের জািত ও বংশগত েগাঁড়ািমর অগ্িন প্রজ্বিলত কের। অনারব অন্যান্য জািত িবেশষত ইরানীরা
এর  িবরুদ্েধ  প্রিতেরাধ  গেড়  েতােল  ও  পূর্েব  বর্িণত  আয়াতসমূহেক  স্েলাগান  িহেসেব  ব্যবহার  কের  িনেজেদরেক
সমতাকামী ও সাম্েযর পক্ষ শক্িত বেল প্রচার কের। তারা আয়ােত ব্যবহৃত شعوبـــــا শব্েদর সঙ্েগ িমিলেয় িনেজেদর
ـــوي বলত। েকান েকান মুফাসিসেরর মত এবং ইমাম সািদক (আ.)-এর হাদীস হেত েবাঝা যায় আরবী ‘কাবািয়ল’ শব্দ এমন شع
একিট একক যা ঐ েগাত্রসমূেহর জন্য ব্যবহৃত হয় যারা বংশগতভােব একত্ের বসবাস কের এবং ــــــــوب েগাত্র হেত شع
বৃহত্তর  একক  যারা  জািত  িহেসেব  একত্ের  বসবাস  কের।  সুতরাং  শুয়ুবীরা  িনেজেদর  এ  নােম  সম্েবািধত  করার  কারণ
স্পষ্টত  েবাঝা  যায়  তােদর  আন্েদালন  আরব  জাতীয়তার  েগাঁড়ািমর  িবরুদ্েধ  ইসলােমর  েমৗলনীিত  িনর্ভর  একিট
আন্েদালন িছল। অন্তত বলা যায়, এ আন্েদালেনর িভত্িত এর ওপর প্রিতষ্িঠত িছল। যিদও এ আন্েদালেনর িকছু সংখ্যক
েলাক  এর  গিতেক  ইসলাম  িবেরািধতার  িদেক  টানার  েচষ্টা  কের  থােক  তদুপির  পুেরা  আন্েদালনেক  ইসলামিবেরাধী  বলা
যায় না। সকল ঐিতহািসকই রাসূল (সা.)-এর িনকট হেত এ বাক্যিট পুনঃপুন বর্িণত হেয়েছ বেল উল্েলখ কেরেছন,

«أّها الناّس كلّكم لآدم و آدم من تراب لا فضل لعريّ على عجيّ إلاّ بالقّوى»

‘েহ মানবকূল! েতামরা সকেলই আদেমর সন্তান, আদম মািট হেত সৃষ্ট হেয়েছ। আরব অনারেবর ওপর েকান শ্েরষ্ঠত্ব রােখ
না একমাত্র তাকওয়া ব্যতীত।’১



মহানবী  (সা.)  তাঁর  এক  হাদীেস  স্বজািতর  পূর্ববর্তীেদর  িনেয়  গর্ব  করার  িবষয়িটেক  দুর্গন্ধময়  বেল  অিভিহত
কেরেছন এবং েয সকল ব্যক্িত এরূপ কাজ কের তােদর جُعـــــــل অর্থাৎ েতলােপাকার (আরেশালা) সঙ্েগ তুলনা কেরেছন।
হাদীসিট এরূপ:

«ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنمّا هم فحم من فحم جهنمّ أو ليكوننّ أهون على الله من الجعلان الّتي تدفع بأنفها
النتّن»

‘যারা িনজ জাতীয়তা িনেয় গর্ব কের, তারা েজেন রাখুক এই গর্ব জাহান্নােমর ইন্ধন ৈব িকছু নয়, (যিদ তারা এ কর্ম
পিরত্যাগ  না  কের)  আল্লাহর  িনকট  নাসারন্ধ্ের  দুর্গন্ধ  বহনকারী  েতলােপাকা  অেপক্ষাও  িনকৃষ্ট  বেল  পিরগিণত
হেব।’২

রাসূল (সা.)  আবুযার িগফারী,  িমকদাদ ইবেন আসওয়াদ িকন্দী এবং আম্মার ইবেন ইয়ািসরেক েযভােব গ্রহণ করেতন িঠক
েতমিনভােব  সালমান  ফরসী  ও  েবলাল  হাবাশীেক  গ্রহণ  করেতন।  কারণ  সালমান  ফারসী  (ইরানী)  অন্যেদর  হেত  এতটা
অগ্রগামী  হেত  েপেরিছেলন,  নবী  (সা.)-এর  ‘আহেল  বাইত’৩  বেল  তাঁর  িনকট  হেত  উপািধ  লাভ  কেরিছেলন।

রাসূল সব সময় লক্ষ্য রাখেতন অন্যেদর মধ্েয জািতভক্িতর েয বাড়াবািড় রেয়েছ তা েযন মুসলমানেদর মধ্েয প্রেবশ
করেত  না  পাের।  উহুেদর  যুদ্েধ  একজন  ইরানী  মুসিলম  যুবক  শত্রুপক্েষর  এক  ব্যক্িতেক  তরবারী  দ্বারা  আঘাত  কের
বলল,  “এই তরবারীর আঘাত গ্রহণ কর আমার মত এক ইরানী যুবেকর িনকট হেত।” নবী (সা.)  এ িবষয়িট জািতগত েগাঁড়ািমর
সৃষ্িট  করেত  পাের  বেল  তৎক্ষণাৎ  যুবকেক  বলেলন,  ‘েকন  তুিম  বলেল  না,  এক  আনসার  যুবক  হেত?’৪  অর্থাৎ  ইসলাম  েয
িবষয়িটেক গর্েবর উপকরণ মেন কের তা না কের েকন জাতীয় ও েগাত্রীয় িবষয়েক েটেন আনেল?

নবী (সা.) অন্য এক স্থােন বেলেছন,

«ألا إنّ العربيّة ليست بأب والد و لكنهّا لسان ناطق فمن قصر به عمله لم يبلغ به حسبه»

‘আরবীয়তা কােরা িপতৃত্ব নয়; বরং একিট ভাষা। তাই যার আমল ও কর্ম অপূর্ণ, িপতৃত্ব ও বংশীয় পিরচয় তােক েকাথাও
েপৗঁছােব না।’৫

রাওজােয় কাফীেত উল্িলিখত হেয়েছ: ‘একিদন সালমান ফারসী মদীনার মসিজেদ বেসিছেলন। রাসূেলর প্রিসদ্ধ সাহাবীেদর
অেনেকই েসখােন উপস্িথত িছেলন। বংশ ও েগাত্রীয় পিরচয় িনেয় সকেল আেলাচনা করিছেলন। সকেলই িনজ েগাত্র ও বংশ
পিরচয় সম্পর্েক িকছু বলিছেলন ও এর মাধ্যেম িনেজেক সম্মািনত করার েচষ্টা চালাচ্িছেলন। হযরত সালমােনর পালা
আসেল  তাঁেক  সকেল  িনজ  বংশ  পিরচয়  সম্পর্েক  িকছু  বলেত  বলেলন।  ইসলােমর  িশক্ষায়  প্রিশক্িষত  এ  মনীষী  তখন  িনজ
েগাত্র, বংশ ও জাতীয় পিরিচিতর েকান গর্ব না কের বলেলন:  

“আিম সালমান, আল্লাহর এক বান্দার সন্তান”

আরও বলেলন:



“আিম  পথভ্রষ্ট  িছলাম,  আল্লাহ্  আমােক  মুহাম্মেদর  মাধ্যেম  েহদােয়ত  কেরেছন।  আিম  দিরদ্র  িছলাম,  িতিন
মুহাম্মেদর মাধ্যেম আমােক ধনী কেরেছন। আিম দাস িছলাম, মুহাম্মেদর মাধ্যেম আল্লাহ্ আমােক মুক্ত ও স্বাধীন
কেরেছন। এিটই আমার বংশ পিরচয়”।

এমন সময় রাসূল (সা.) েসখােন প্রেবশ করেল হযরত সালমান তাঁেক ঘটনা বর্ণনা করেলন। রাসূল সমেবত েলাকেদর (যােদর
অিধকাংশই কুরাইশ িছেলন) উদ্েদেশ বলেলন,

«يا معشر قريش إنّ حسب الرجّل دينه و مروئه خلقه و أصله عقله»

"েহ  কুরাইশ!  ব্যক্িতর  গর্ব  হেলা  তার  ধর্ম  (তার  রক্ত  ও  বংশ  নয়),  তার  েপৗরুষত্ব  হেলা  তার  চিরত্র  ও  সুন্দর
স্বভাব, তার িভত্িত হেলা তার আকল (বুদ্িধবৃত্িত) ও িচন্তাশক্িত।”৬

মানুেষর মূল তার বংেশর িভত্িতেত নয়; বরং বুদ্িধবৃত্িত ও িচন্তাশক্িতর িভত্িতেত। ‘পচনশীল ও দুর্গন্ধযুক্ত
অস্িথমাংস িনেয় গর্ব করা অেপক্ষা দীন, চিরত্র, আকল ও অনুধাবন ক্ষমতা িনেয় গর্ব কর।’ িচন্তা করুন এ হেত উত্তম
ও অিধকতর যুক্িতযুক্ত কথা িক হেত পাের?

জািত  ও  বংশেগৗরেবর  েগাঁড়ািমর  িবরুদ্েধ  রাসূলুল্লাহর  উপর্যুপির  তািগদ  মুসলমানেদর  মেন  িবেশষত  অনারব
মুসলমানেদর  মধ্েয  প্রচণ্ড  প্রভাব  েফেলিছল।  এ  কারেণই  আরব-অনারব  সকল  মুসলমানই  ইসলামেক  তােদর  স্বকীয়  ও
িনজস্ব  বেল  মেন  করত।  এ  জন্যই  উমাইয়্যা  শাসকেদর  জািতগত  েগাঁড়ািম  অনারব  মুসলমানেদরেক  ইসলােমর  প্রিত
বীতশ্রদ্ধ  করেত  পাের  িন।  তারা  জানত  খলীফােদর  এ  সকল  কর্েমর  সঙ্েগ  ইসলােমর  েকান  সম্পর্ক  েনই।  তাই  এ  সকল
খলীফার িবরুদ্েধ তােদর প্রিতবাদ িছল-েকন ইসলামী িবধান অনুযায়ী কাজ করা হয় না।

ইসলােমর নবী (সা.) িবিভন্ন সময় েযমন স্পষ্টভােব উল্েলখ কেরেছন, "আিম েতামােদর মতই মানুষ, কােলা হাবাশী দাস
এবং  সম্ভ্রান্ত  কুরাইেশর  মধ্েয  েখাদাভীিতর  মানদণ্ড  বিহর্ভূত  েকান  পার্থক্য  েনই”-  েতমিন  বাস্তেবও  তার
নমুনা িতিন েদিখেয়েছন। ইরানীরা স্বপ্েন ও কল্পকািহনীেতও যা ভােবিন ও অন্তের যার আকাঙ্ক্ষাই শুধু কেরিছল
বাস্তেব  েখালাফােয়  রােশদীেনর  মধ্েয  িবেশষত  আলী  (আ.)-এর  মধ্েয  তা  হেতও  আশ্চর্যজনক  িকছু  লক্ষ্য  কেরিছল।
(সূত্র:আল বাসাইর)

তথ্যসূত্র:

১. েতাহাফুল উকুল, পৃ ৩৪; সীরােত ইবেন িহশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৪।

২. সুনােন ইবেন দাউদ, ২য় খণ্ড, ৬২৪ পৃষ্ঠা।

৩. সািফনাতুন িবহারَسَلَم , ধাতু।

৪. সুনােন আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, ৬২৫ পৃষ্ঠা।

৫. িবহারুল আনওয়ার, ২১ খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা।



৬. রাওজােয় কাফী, ৮ম খণ্ড, ২০৩ নং হাদীস।

 


